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আরিব  ভাষা  বর্তমান  িবশ্েবর  আলিজিরয়া,  বাহরাইন,  চাঁদ,  কেমােরাস,  িজবুিত,  িমসর,  ইিরত্িরয়া,  ইরাক,  ইসরাইল,
জর্ডান,  কুেয়ত,  েলবানন,  িলিবয়া,  েমৗিরতািনয়া,  মরক্েকা,  ওমান,  কাতার,  েসৗিদ  আরব,  েসামািলয়া,  সুদান,  িসিরয়া,
িতউিনিসয়া,  সংযুক্ত  আরব  আিমরাত,  ইেয়েমন  ও  িফিলস্িতেনর  রাষ্ট্রীয়  ভাষা।  এসব  আরব  েদশ  ছাড়াও  তুর্িক,
মালেয়িশয়া ও েসেনগােল এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন রেয়েছ। আমােদর প্রিতেবশী অমুসিলম েদশ ভারেতও এ ভাষার চর্চা
ব্যাপকভােব  পিরলক্িষত  হয়।  িবশ্েবর  ৪২২  িমিলয়ন  আরব  জনেগাষ্ঠী  এবং  েদড়  শ’  েকািটরও  েবিশ  মুসিলম  তােদর
ৈদনন্িদন  জীবেন  এ  ভাষা  ব্যবহার  কেরন।  জািতসঙ্ঘ,  আফ্িরকান  ইউিনয়ন,  ওআইিসসহ  অসংখ্য  আন্তর্জািতক  সংস্থার
অিফিসয়াল ভাষা হেলা এই আরিব। শুধু তা-ই নয়, ‘ট্েরড ল্যাংগুেয়জ’ িহেসেব এ ভাষা অনারব েদেশরও প্রায় প্রিতিট
পণ্েযর  েমাড়েক  েশাভা  পায়।  পণ্েযর  গুণগত  মান  ও  িবজ্ঞাপন  সংবিলত  আরিব  েলখা  আমােদর  েদেশর  দুই  টাকার
িবস্কুেটর  প্যােকেটও  লক্ষ  করা  যায়।  এেত  অিত  সহেজই  আমােদর  কােছ  আরিব  ভাষার  মর্যাদা,  গুরুত্ব  এবং  এ

ভাষাচর্চার  প্রেয়াজনীয়তা  অনুিমত  হয়।

বাংলােদেশ  আরিব  ভাষার  আগমন  :  বাংলােদেশর  সােথ  আরিব  ভাষার  পিরচয়  ঘেট  সুদূর  অতীেত  বািণজ্য  সূত্ের।  আরব
বিণেকরা  বািণজ্যসম্ভার  িনেয়  বঙ্েগাপসাগেরর  উপকূলীয়  বন্দর  চট্টগ্রাম  বা  সন্দ্বীেপ  েপৗঁছেতন  এবং  েসখান
েথেক  িময়ানমার  (বার্মা),  মালয়  উপদ্বীপ  ইত্যািদ  অিতক্রম  কের  চীেনর  ক্যানটন  পর্যন্ত  েযেতন।  আরেব  ইসলাম
ধর্েমর  আিবর্ভােবর  পরও  বািণজ্য  সূত্ের  তারা  এ  েদেশ  আসেতন  এবং  তােদর  সােথ  আসেতন  ধর্মপ্রচারেকরা।  এভােব
প্রাচীনকােল  আরবেদর  এবং  পরবর্তীকােল  আরব  মুসিলমেদর  বাংলায়  যাতায়ােতর  ফেল  বাংলার  অিধবাসীরা  আরিব  ভাষার
সােথ  পিরিচত  হয়।  কালক্রেম  এ  েদশীয়  িকছু  েলাক  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ  করেল  তােদর  মধ্েয  আরিব  ভাষা  েশখার  আগ্রহ
সৃষ্িট হয়। ইসলাম প্রচারেকরা নামাজ আদােয়র জন্য েযসব মসিজদ ও খানকাহ িনর্মাণ কেরন, েসখােন আরিব কুরআন পাঠ ও
িশক্ষাদােনর ব্যবস্থা করা হয়। এভােবই এ েদেশ আরিব ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। ব্যবসািয়ক প্রেয়াজেন আরব বিণক
এবং ধর্মপ্রচারকেদর মাধ্যেম বাংলা ভাষায় আরিব ভাষার িমশ্রণ শুরু হয়। বাংলািপিডয়ায় আেরা উল্েলখ করা হেয়েছ,
গ্রামাঞ্চল  িবেশষত  বৃহত্তর  চট্টগ্রােমর  উপভাষার  েমাট  শব্েদর  প্রায়  অর্েধক  আরিব  বা  আরিব  শব্দজাত।  তেব
বাস্তবতা  হেলা- ব্যবসািয়ক  প্রেয়াজেন  আরব  বিণক  আর  ধর্মপ্রচারকেদর  মাধ্যেম  বহুকাল  আেগ  েথেকই  এ  েদেশ  আরিব
ভাষা  চর্চা  শুরু  হেলও  আেজা  তা  ধর্মীয়  েগাষ্ঠীর  েভতেরই  সীমাবদ্ধ  রেয়  েগেছ।  আধুিনক  জীবনযাত্রার  সােথ

সম্পৃক্ত  আরিব  ভাষা  চর্চার  পিরেবশ  এখেনা  এ  েদেশ  ৈতির  হয়িন।

বাংলােদেশ আধুিনক আরিব ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রেয়াজনীয়তা : আমরা বাংলাভাষী জনেগাষ্ঠী ৈদনন্িদন িনেজেদর
আেবগ-অনুভূিত, িচন্তা-েচতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-েবদনা, মতামত ও অিভব্যক্িত ব্যক্ত করার ক্েষত্ের অসংখ্য
আরিব শব্দ ব্যবহার কির। অর্থৈনিতকভােব সমৃদ্ধশালী আরব েদশগুেলােত কর্েমর সন্ধােন,  ব্যবসািয়ক প্রেয়াজেন,
কূটৈনিতক সম্পর্ক স্থাপেন আমরা আরিব ভাষা চর্চার প্রেয়াজনীয়তা উপলব্িধ কির। এভােব নানা কারেণ বাংলােদেশর

-প্েরক্ষাপেট আরিব ভাষা চর্চার প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ। েযমন



১.  মুসিলম েদশ িহেসেব ধর্মীয় প্রেয়াজেন :  বাংলােদশ মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ একিট েদশ হওয়ায় ৈদনন্িদন ধর্মীয়
প্রেয়াজেন  আরিব  ভাষািশক্ষা  ও  চর্চার  গুরুত্ব  স্বাভািবকভােবই  অনুভূত  হয়।  নামাজ  পড়া,  কুরআন  িতলাওয়াত  ও
েদায়া  পাঠ  করা  এবং  কুরআন,  হািদস,  তাফিসর  (কুরআেনর  ব্যাখ্যা)  ও  িফকাহর  (ইসলািম  আইন)  িবিধিবধান  সিঠকভােব
জানার জন্য আরিব ভাষা িশক্ষার িবকল্প েনই। কারণ ইসলােমর িবশুদ্ধ ও েমৗিলক জ্ঞান সবই আরিব ভাষায় িলিখত ও
রিচত।  এ  ছাড়া  সভ্যতা-সংস্কৃিতর  িবকাশ,  অত্যাধুিনক  তথ্যপ্রযুক্িতর  আিবর্ভাব  এবং  পৃিথবীেত  মানুেষর
জীবনাচরণ  পিরবর্তেনর  ফেল  আমােদরেক  প্রিতিনয়ত  নতুন  নতুন  িবষয়  সম্পর্েক  গেবষণালব্ধ  ইসলােমর  িবিধিবধান
জানার  মুখােপক্ষী  হেত  হয়।  আধুিনক  যুগ  সমস্যার  সমাধানকল্েপ  প্রিতষ্িঠত  েবিশর  ভাগ  িফকাহ  অ্যাকােডিম  ও
ইসলািম  আইন  গেবষণা  েকন্দ্র  আরব  েদশগুেলােত  অবস্িথত।  এখান  েথেকই  সাধারণত  নতুন  নতুন  িবষেয়  ইসলামীকরেণর
যথার্থ ব্যাখ্যা এেস থােক। তাই ইসলােমর সব িবষেয় যথার্থ জ্ঞান অর্জেনর তািগেদ তথা ধর্মীয় প্রেয়াজেন আরিব

ভাষা চর্চা একান্তই জরুির।

২. অিধক েরিমট্যান্স অর্জেনর লক্ষ্েয : এ েদেশর শতকরা ৯০ ভােগরও েবিশ ৈবেদিশক মুদ্রা বা েরিমট্যান্স আেস
েসৗিদ আরবসহ আরিব ভাষাভাষী েদশ েথেক। প্রিত বছর বাংলােদশ েথেক অসংখ্য মানুষ আরবেদশগুেলােত পািড় জমাচ্েছ।
িকন্তু তারা েপশাগতভােব আরিব ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ েবতনভাতা ও নানািবধ সুিবধা েথেক বঞ্িচত হচ্েছ।
ভারত-পািকস্তােনর  মেতা  আমােদর  েদেশও  যিদ  সরকাির  ও  েবসরকাির  উদ্েযােগ  িবেদশগামী  জনশক্িতেক  ভাষাগত
দক্ষতাসম্পন্ন কের রফতািন করা েযত, তাহেল তারা আেরা অিধক েবতন ও নানা সুেযাগ-সুিবধা েভাগ করেত পারত; েদেশ
আেরা  অিধক  পিরমােণ  েরিমট্যান্স  আসত।  এ  িদক  িবেবচনায়  জাতীয়  উন্নয়েনর  স্বার্েথই  েদেশ  আধুিনক  আরিব  ভাষা

চর্চার  ব্যবস্থা  কের  এ  ভাষায়  দক্ষ  জনশক্িত  ৈতির  করা  প্রেয়াজন।

৩. কূটৈনিতক সম্পর্ক দৃঢ়করেণ : আরব েদশগুেলার সােথ কূটৈনিতক সম্পর্ক সুদৃঢ়করেণ আধুিনক আরিব ভাষা চর্চার
ব্যাপক  ও  সুদূর  পিরকল্পনা  থাকা  দরকার।  কারণ  আরবেদশগুেলা  আমােদর  েদেশর  ধর্মীয়,  সামািজক  ও  উন্নয়নমূলক
িবিভন্ন  খােত  প্রচুর  আর্িথক  অনুদান  িদেয়  থােক।  বন্যা,  িসডর,  আইলা  ও  িবিভন্ন  দুর্েযােগ  ক্ষিতগ্রস্তেদর
সাহায্যার্েথ আমরা আরবেদশগুেলা েথেকই সবেচেয় েবিশ অনুদান েপেয় থািক। অপর িদেক অেনক আরব েদশ আমােদর েচেয়
রাজনীিত,  পররাষ্ট্রনীিত  ও  তথ্যপ্রযুক্িতেত  বহু  ধাপ  এিগেয়  েগেছ।  দক্ষ  আরিবভাষী  হেয়  কূটৈনিতক  সম্পর্ক
েজারদারকরেণর মাধ্যেম আমরা তােদর কাছ েথেক সহেজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, িবিভন্ন পর্যােয় উন্নয়েনর রূপেরখা

ও তথ্যপ্রযুক্িতিবষয়ক নানা িদকিনর্েদশনা গ্রহণ করেত পাির।

৪.  ব্যবসািয়ক  সফলতা  অর্জেন  :  ঐিতহািসকভােব  স্বীকৃত  েয,  ইসলাম  আগমেনর  বহু  বছর  আগ  েথেকই  এ  েদেশর  সােথ
আরবেদেশর  বািণজ্িযক  সুসম্পর্ক  িছল  এবং  অদ্যাবিধ  আেছ।  এ  সম্পর্কেক  আেরা  েজারদার  করার  জন্য  আধুিনক  আরিব
ভাষা  চর্চার  িবকল্প  েনই।  কারণ  আরেবরা  ব্যবসািয়ক  কার্যক্রমসহ  সব  ক্েষত্ের  আরিব  ভাষা  ব্যবহারেক  গুরুত্ব
িদেয়  থােকন।  এ  ছাড়া  আরিব  ভাষা  বর্তমান  িবশ্েব  ট্েরড  ল্যাংগুেয়জ  িহেসেব  পিরিচিত  পাওয়ায়  অর্থৈনিতকভােব

সমৃদ্ধশালী িবশাল ভূখণ্েডর আরব িবশ্েব ব্যবসািয়ক সফলতা অর্জেনর জন্য আরিব ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপিরসীম।

অত্যন্ত আশ্চর্েযর িবষয় হেলা, মুসিলম অধ্যুিষত িবশাল জনসংখ্যার এ েদেশ সরাসির আধুিনক আরিব ভাষা িশক্ষা ও
চর্চার  জন্য  সরকােরর  েতমন  েকােনা  ভূিমকা  েনই  বলেলই  চেল।  যিদও  এ  েদেশ  সরকাির  অর্থায়েন  পিরচািলত  আিলয়া
মাদরাসা  ও  িবশ্বিবদ্যালেয়  আরিব  পড়ােনা  হয়,  তবুও  এসব  প্রিতষ্ঠােনর  প্রিত  আরিব  িবেশষজ্ঞ  সরকাির



কর্মকর্তােদর নজর না থাকায় এবং িশক্ষাব্যবস্থায় েপশাগত আধুিনক আরিবর িবষয়াবিল িসেলবাসভুক্ত না করায় এসব
প্রিতষ্ঠান েথেক আধুিনক আরিব ভাষায় েযাগ্য জনশক্িত ৈতির হচ্েছ না।

অবশ্য  সরকার  ইচ্েছ  করেল  সরকাির  উদ্েযােগর  পাশাপািশ  েবসরকাির  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান,  সংগঠন  ও  স্েবচ্ছােসবী
সংস্থার  মাধ্যেমও  এ  েদেশ  আধুিনক  আরিব  ভাষা  চর্চার  পথেক  সুগম  করেত  পাের।  তেব  সরকােরর  কার্যক্রম  দ্বারা

েবাঝা যায় না েয, এ িবষেয়র প্রিত সরকােরর েতমন েকােনা সুপিরকল্পনা আেছ।

পিরেশেষ  বলেত  চাই,  বর্তমান  িবশ্েব  আরিব  ভাষার  অবস্থান,  গুরুত্ব  ও  মর্যাদার  কথা  েভেব  সরকার  ও  েবসরকাির
প্রিতষ্ঠােনর  উিচত  হেব  ব্যবসায়-বািণজ্যসহ  অর্থৈনিতক  উন্নয়েনর  স্বার্েথ  ভাষাগত  দক্ষ  জনশক্িত  ৈতিরর
লক্ষ্েয আরিব ভাষা চর্চার প্রিত গুরুত্ব েদয়া। সােথ সােথ আরিব পত্রপত্িরকা প্রকােশর মাধ্যেম আরব িবশ্েবর

(সামেন েদেশর ভাবমর্যাদােক উজ্জ্বল করা। (িলেখেছন : েসাহাগ


